_. প্ঞ্মালে 


সংখ্যা ১০৮ 


সোমবার, ২২ মার্ঠ ২০১০ 


স্বাধীনতার শাল! ঘরে ঘরে ভ্বালো 


রস মঞ্জরি 


শর সপ্তাহের বিজ্ঞাপন 


ভ্টুহেতুক কৌতুক 


জর এক ভদ্রমহিলা পাখির দোকানে গিয়ে 


করে? 

: দেখুন, এটা পাখির দোকান। পোকার 
খবর জানতে চাইলে আপনাকে পোকার 
দোকানে যেতে হবে। 
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হা নিজে না পারলে ফিটনেস সেন্টারের সহায়তা নিন। তেমনই 
একটা ফিটনেস ? র আউটডোর বিজ্ঞাপন এটি । স্বাস্থ্যের ভারে একদিকে হেলে 
পড়েছে বিলবোর্ড । 


ভাত ব্রভিলর রলালক্টন 


বিখ্যাত ইংরেজ কবি সমালোচক মুই প্রায় সারাক্ষণই পড়াশোনা 
আর সাহিত্যচর্চা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন; স্ত্রীর প্রতি খুব একটা মনোযোগ 
দিতেন না। একদিন স্ত্রী লেডি এলিজাবেথ তার পড়ার ঘরে 

ঢুকে রেগে গিয়ে বললেন, “তুমি সারা দিন যেভাবে বইয়ের 
ওপর মুখ গুজে পড়ে থাকো তাতে মনে হয় তোমার স্ত্রী 
না হয়ে বই হলে বোধ হয় তোমার সান্নিধ্য একটু বেশি 
প্তোম। 

ড্রাইডেন রইয়ের ওপর মুখে গুজে রেখেই বললেন, “সে 
ক্ষেত্রে বর্ষপঞ্জি হয়ো, বছর শেষে বদলে নিতে পারব। 


জজ 
এক পার্টিতে আইনস্টাইনকে চিন্তে না পেরে এক 
তরুণী জিজ্ঞেস করল, আপনি কী করেন? 
আইনস্টাইন আমি 


বললেন, ছাত্র। -পায়ের জন্য আমরা 
অবাক হয়ে বললেন, কী আপনি এখনো ছার! ইরা হান্লা 
জামি তো গড গস রেছি। হাজার টাকা পর্বস্ত বিমা করি। 
করেছি : ভাঙা হাত-পা নিয়ে আপনারা কী 
সংগ্রহে : রাফাত ভিহামী করেন? 


সং্হে : জয়দেব সরকার 


ছা দা 
জজ প্রিয় তারকার বাড়ি মু জরুরি সেবার ওই নম্বরে 
ঘিরে ভক্তদের ব্যাপক লুকাতে তাই ফোন করে বিলাপ জুড়ে 
আগ্রহ থাকে । কিন্তু কসমেটিক সার্ভারি দিলেন, মনে হয় আমার 


করাতে চাচ্ছেন কিম ছেলে কোরি হেইম মরে 


২ রস+আলো: ২২ মার্চ ২০১০ | 


ঢ% আজীবন স্বাধীনতা 
টি আমরা কি এই স্থাং ছিলাম? 
চে 


কদিন পরই স্থাধীনতা দিবস। ভাবতেই ভালো লাগছে। কারণ 


আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাধীন জাতি । আমরা যেখানে-সেখানে 
[2 স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারি। ইচ্ছা হলেই পিচিক করে থুতু, 


াধীনতা চে 


পানেরপপক ফেলতে পারি। কেউ আমাদের বাধা দেওয়ার করা 
চিন্তাও করে না। অথচ এই পৃথিবীতেই কিছু দেশে যেখানে- 
সেখানে থুতু ফেলা যায় না। কেউ ফেললেও তাকে ধরে 
ভিত সানী জরিনা করে কী ভয়ংকর ব্যাপার! দেশে 
যদি শান্তিমতো থুতু ফেলতে না পারি, পানের লাল পিক ফেলে, 
দেয়ালটাকে ই সই দিতে ন৷ পারি, তাহলে তো পরা্ীণই 
রয়ে গেলাম। অথচ আমাদের দেশে চালক ভাইয়েরাও একেবারে 
স্বাধীনভাবে গাড়ি চালায় । কোনো রকম সিগন্যাল বা বিধিনিষেধ 
তাদের আটকাতে পারে না। সবাই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে, এ 
ধাঞানে দেশ তোমার-আমার ৷ আর তাই যে যেভাবে পারছে দেশের 
সংখ্যা১০৮ জায়গা-জমি, নদী-নালা, রাস্তা, ফুটপাত দখল করে নিভোদের 
লামার? ইচ্ছামতো ব্যবহার করছে। ভাষায় যাকে বলে, যেমন ইচ্ছে 
উ্ষ্ু লেখার আমার কবিতার খাতা...! আহা। অন্য দেশে কারও 
২১০  হাতে-পায়ে ধরলেও এসব করতে পারবেন না। সেখানে পয়সা 
দিয়ে গাড়ি কিনে ট্রাফিকের 
কথামতো চলতে হয়। আরে, 


দেশগুলোতে এসলি-মনত্ীদেরও কোনো বাধীনতা নেই? নিজের 
শত্রুর সঙ্গেও সব সময হাসি হাসি তিতা 
হাতও মেলাতে হয়। তবে 
আমাদের এমুপি-মন্ত্রীরা এসবের ধার ধারে না। তারা একদম 
17 
কথা বলে। গালাগাল, ঝগড়া কোনোটাই তারা বাদ 


1 মত 
হারাই নব্বই নি বাবটলটশাউ 
তাদের আছে আজীবন স্বাধীনতা । মেয়াদ নিয়ে কোনো ঝামেলাই বলাটা লতি 
নেই । অতএব, ভেবে দেখুন, আমর কন্ত স্বাধীন । তবে তার পরও ৬ ৮০৯) 518185৭8০19 ৪ 
মাঝেমধ্যে মনে হয়, আমরা 'কি এই স্বাধীনতা চেয়েছিলাম? কিন্তু 14৯০ ৪ ১৫০ ৬৮০৯৯ ত ৬৪৪ 


এই প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? হু গিভ? 


আটকে গেছে অন্ত্য- 
মিল কী দেব, কন তো? ভ্ শ 


ছড়া লিখতে গেলে তন্তযযমিল্‌ নিয়ে ঝামেলায় পুড়ে ১১৮৮ 
85878 ১:১8 
হচ্ছে। অন্তযমিল হিসেবে উ পাঠিয়ে আপনারা আমাদের উদ্ধার 
কুরুন। খামের ওগরে আর লিখে লি ঠা রস+আলোর 


ঠিকানায় ২ এপ্রিলের 
বি 
পনেছিল সব পাকসেনা'আর পাৰিধভুদের দালাল: 
নািগিল্রিরিসিনাহি সু ধর্ষণ তাই... 


লিপখ্যে যারা, যারা আদতেই যোগায় শক্তি চালিকা 
তারা কেন বাদ? এ কেমনধারা বাঘা-সন্ত্াসী ...ঃ 


4 পুলিশ, লীগার, 
বেলারেত হোসেন, আগ্রাবাদ, টান । ২. লি, মহিলা বলেজ, কিশোরগঞ্জ 


গণমাধ্যমে বাংলাদেশ মুক্তি (প্রথম খণ) থেকে সংগৃহীত 


সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান-এর দৈনিক থম আলোর সোমবারের ক্রোড়পত্র হিসেবে রস+আলো উৎপাদিত। যোগাযোগ : সিএ ভবন, 
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । 84191] :1801101101-810-119ি 


ব্যাটা এখনই 

তাড়াতাড়ি কর। 

হোটেল ইন্টার 

সিকিউরিটির লোকজন আমাকে 
(পিপল পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবে 


আগেয়ান্ত্রের চকচকে নল। 
আমাদের ফ্লোগান-উিত হাত একটি 
ফ্রিজ শটে স্থির হয়ে রইল। একজন 
নৈনিক আমাদের বুকে বন্দুকের নল 


৪ রস+আলো ২২ মার্চ ২০১০ 


ঠেকিয়ে বলল, “আওর এক শ্লোগান 
দেয়গা তো গুলি কর দ্য়েগা।" 


রস মলাট 


এ সময়ের কার্ট্রনিস্টদের তুলিতে 
৮৯ 
হয়া ডট্‌ কম, 4 
ওই ইবাডীবসরেরটাও ৯ 
কীটবন্নতো ০০: ্ছ 
৮17 নু 11 
ৰ্ ধর 
ঢা )) 
ঠ ৮৫ টা “*হয়াহিয় ঢা? 
এ ডট কস: 
রা ভট একার. 
কও র ০, ৪ 
্ 0 1] 
এ 7 
১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় কলম হাতে তুলে নিয়েছিলেন অনেক স্ট। এই সময়কার কার্টুনিস্টরা 
বদি সময় এখনকার অবস্থার থাকতেন তাহলে কেমন কাটুন আকতেন। রস+আলোর এই 


প্রচেষ্টায় তুলি-কলম নিয়ে এগিয়ে এসেছেন দেশের কয়েকজন খ্যাতনামা ও নবীন কাটুনিস্ট ৷ 


। শাহরিয়ার 


২২ মার্চ ২০১০। রস+আলো! € 


রস মলাট 


৬ রস+আলো: ২২ মার্চ ২০১০ 


রই 


1470৬ 018 09161706 081/981 
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২২ মার্চ ২০১০ রস+আলো । ৭ 


৮ রস+আলো : ২২ মার্চ ২০১০ 


২২ মার্চ ২০১০ রস+আলো ৯ 


রস মলাট 


স্ 
৪৬. 
জ মুক্তিযুদ্ধে অংশ 
পর রঃ লাইনে দাড়াতে চাই 
নাতির কাছে যুদ্ধের 
স্মৃতি রোমন্থন করছিল জ পাকিস্তানি এক ক্যাপ্টেন 
নাতি : দাদু, যুদ্ধের স্ময় প্রায় নাচতে নাচতে এসে 
তো একজন সেন্ট জেনারেলকে বললেন__ 
। রাতে পাহারা : স্যার, আমি এইমাত্র এমন 
দিতে তোমার ভয় করত একটা জিনিস আবিষ্কার 
না? করেছি, যা ৫০ জন 
: মাঝেমধ্যে করত । র সঙ্গে লড়তে 
: কখন? ॥ 
যতক্ষণ না আমি জেনারেল : কী সেটা? 
পড়তাম । ২০০ জন পাকসেনা। 
জ জেনারেল যা 
তাাহরাক ই প্ 
--না। পাউরণটি তাদের ইউনিট পরিদর্শনে । মুল 
দুটি? টিন পাহারায় আছে এক 
কৌতুক সংগহ : আলিয়া রিফাত 
ক্যাপ্টেন : জেনারেল এলে 
জর একদিন পাকিক্তানি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবে । 
1 সামনে সেন্ট: ইয়েস স্যার। 
বাঙালি এক ঘন্টা পর 
ছেলে একটা ছাগল ক্যাস্টেন : জেনারেল কি 
চরাচ্ছিল। খানসেনারা, এসেছেন? 
ভাবল, ওর সঙ্গে একটু সেন্্র: নো স্যার। 
মজা করা যাক। একজন. দুই ঘণ্টা পর-_ 
সেনা বলল, কি হে, ক্যাপ্টেন : জেনারেল কি 
নিজের ভাইকে এত এসেছেন? 
জোরে জোরে পেটাও, সেন্্রি: নো স্যার। 
চৈ রঃ অবশেষে তিন ঘণ্টা পর 
লিনা তা লারা 
এত কোথায় ছিলি তুই. এতক্ষণ? 
দলে গিয়ে ভিড়ত। ক্যাপ্টেন তোকে খুঁজছে। 


সঙ্গে তোমার সেনারা কেমন? 
558 সেনাপ্রধান : ওরা অনেক 
সেনা পালাতে ॥ 
লাগল । হতভন্ব নৌ : আমি দেখতে চাই। 
জেনারেল চিৎকার করে সেনাপ্রধান এক জওয়ানকে 
বললেন, 'যাও সবাই, ডেকে বললেন, “ওই যে 
আবার যার যার ট্যাংকটা আসছে, ওটাকে 
ফিরে যাও । গায়ের জোরে থামাও ।' 
তোমরা ৌড়াচ্ছ কেন?' 'পাগল নাকি!' বলে জওয়ানটি 
কারণ, আমরা চলে গেল। 
পারি না।' তুমি যে বলেছিলে_ওরা 
অনেক সাহসী? নৌপ্রধান 


চিন্তিত 
মিনিস্টার, , আমি 
এখনই আসছি" জর একজন পাকিস্তানি 
এরপর সেনাটির দিকে কোস্টগার্ডের কাছে একটি 
তাকিয়ে কর্নেল জিজ্ঞেস মেসেজ এল। 
করলেন, 'কী চাই? হ্যালো! হ্যালো! আমরা 
জনা: সার, আমি আপনার আমাদের একটি বিমানের 
'ঠিক করতে সঙ্গে সব যোগাযোগ হারিয়ে 
এসেছি। ফেলেছি। দয়া করে আপনি 
আআ এক পাকিস্তানি সাজেন্টি অই বর 
২০ জন সেনাসদস্যের একটি ব্যবস্থা করুন।” 
'আমি ঠিক করেছি, তোমাদের কোথায় দেখা গেছে? 
মধ্যে সবচেয়ে অলস যে. 'এটা বলা যাবে না। 
তাকে সবচেয়ে সহজ কাজটা ।” 
দেব। কে সবচেয়ে অলসঃ 
১৯ জন্‌ সদস্যই হাত তুলল। জা এক পাকিস্তানি জওয়ান 
হাত না তোলা গেছে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য । 
টি করলেন, কোনো কারণে সে তার হাত 
“তুমি হাত তুলছ না কেন?" * দুটো মাথার ওপর তুলতে 
সৈন্য : স্যার, হাত তুলতে পারছিল না। ডান্তার বললেন, 
কষ্ট হয়। সমস্যা নেই। তুমি পাস। 


হবে না। 

গ্রাউন্ডে গিয়ে জানতে পারল, 
আজকে বন্দুক চালনার জা পাকিস্তানি আর্মি ক্যাম্পের, 
প্যাকটিস হবে না । সেনারা  ম্লামনে একটি বুলেটিন বোর্ডে 

তাঁবুতে কিছু নামের তালিকা। এর 
যাচ্ছিল। কিন্তু একটু পরেই শেষে লেখা--উন্লিখিত 
তারা শুনল, রোজকার মতো জওয়ানদের সদাচরণের ভান্য 
'তাদেরপয়ীরিক সর সাপ্লাই রুমে সকাল নয়টায় 
প্র্যাকটিস হবে। শুনে এক, করা হবে। যথাসময়ে 
নেনা বলল, "দেখো, কেউ উপস্থিত না থাকলে তার 
গুলি ছুড়তে পারব কিনা, তা নেওয়া হবে। 


জা একজন পাকিস্তানি সেন্ড সবে নিয়োগ পেয়েছে। তাকে 


জেনারেল, গেট দিয়ে ঢুকতে । 
সেন্তি ৪০888, 

ট ! পারবেন না। 
জেনারেল: আমি জেনারেল খান। 
সেন্ত্রি : সরি জেনারেল! আপনি ঢুকতে পারবেন না। 
জেনারেল রি ঢোকাও। 
সেন্ি: সরি স্যার! আমি কিন্তু গুলি করতে বাধ্য হব। 
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রস মলাট 


ত্র কার্টুন উর হহদিরার ভরের মুর 
যুদ্ধাক্ষেত্রের 


মক পা পাদ বাসে পা করেছ না দে 
উট উনি পি লিল জিদ 


রর ডল গে এট যোগ আসলে এই সা! আমন জী আমাকে 
আতর সে নও ামে | এভন রও এই 
৮০ একক আইল হব উই তে াভবিক | হ থেকেই সা দে িছেছে। 
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মাসুদ মাহমুদ 
পেন্রল আরু মবিলের মান যথাযথ নয় বলে, 
ধম্দছিমার জানাল কেমিক্যাল ইঞ্রিিয়ার। বদল করা হলো। 
- গাড়ি তরু নীরব । 

প্রোথামার প্রস্তাব দিল, আমরা সবাই গাড়ি থেকে 

বের হয়ে আবার ঢুকি। কাজ হতে পারে। 
ক ধোগ্ামার্‌ বলছে স্ত্রীকে অস্হায় সুরে : কী! ক কম্পিউটার কখনোই মানুষের স্থান দখল 
তুমি বানাবে বেন উরে? করতে পারবে না।_নরখাদক 
+€& হঠাৎ করেই স্টার্ট বন্ধ হয়ে থেমে গেল চলন্ত . ক শেষ বিচারের দিনে কম্মিনকালেও ধর্মকর্ম না 


। ভেতরে বসা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, 


সংগীত 


ভালেরি শামবারোভ 
কঠে গাইছিল মনোহর এক গান। 


দেরি হবে আর বউ দুপুরে দেবে 
ক্যাচাল 27 

“কনসার্ট শেষে দোকান হৌলা পাওয়া যাবে 
তো? রুটি, মাংস, আলু কিনতে 


: কোনো মেয়ের জন্য সবৃচেয়ে কঠিন শান্তি কী? 

: নানা ধরনের পোশাকভর্তি আয়নাহীন ঘরে তাকে বন্ধ করে রাখা। 
: নিজের রক্তপাত দেখে কি খুশি হওয়া সম্ভব? 

; সম্ভব । আপনার রক্ত খাওয়া মশা মেরে দেখুন | 

: ত্রিভুজ প্রেমের ত্রিভুজের বৈশিষ্ট কী? 

: একটি কোণ সব সময়ই স্থুল। 

: কয়েদি এবং সাংসদদের মধ্যে পার্থক্য কী? 

: মেয়াদ কমতে থাকলে কয়েদি খুশি হয় আর সাংসদ হয় আতঙ্কিত। 


: বিদ্যুৎ চমকালে কোনো কোনো লোক হাসে কেন? 
: কারণ তারা ভাবে, এইমাত্র তাদের ছবি তোলা হলো। 


বিশাল এক কোরাস দল, এক শ জন গায়ক তাতে, সমবেত 


: কোনো কলি ভুলে গেলেই সর্বনাশ!-_ভাবছিল প্রথম জন। 
: কনসাটটা আই শেষই হতে চাচ্ছে না। বাড়ি যেতে নির্ঘাত 


: কী অসাধারণ পদযুগল মেয়েটির! বসেছেও 
প্রথম সারিতে । কখন যে পায়ের ওপর পা তুলে 


করা প্রোপ্বামারকে স্বর্গে পাঠানোর রায় দেওয়া 
হলো। সে তো ভারি অবাক! তাকে জানানো 
হলো : নরকের শান্তি তোয়ার জন্য যথেষ্ট মনে না 
হওয়ায় তোমাকে স্বর্ণে পাঠানো হচ্ছে সিস্টেম 
আযাতমিনিষ্ট্রেটর হিসেবে। 


বসবে! ভাবছিল অষ্টমজন্_ 
বাসায় দিয়েই বাহটাবা নীরবতা! 
ঠান্ডা বিয়ার!-_ভাব্ছিল নবমজন। 
: শয়তান ডিরেষ্টরটা আবার আমাদের ঠকাল!-_ভাবছিল 
দশমজন। 


: বাসার অতিথিরা যে কবে যাবে! মাথা খারাপ করে দিল 
একেবারে!__ভাবছিল কুড়িতম জন। 


; আমার বাগানে এসে তোমার ছাগল গাছ খেয়ে যাবেঃ 
দাড়াও মভা দেখাচ্ছি!__ভাবছিল তিরিশতম জন্‌ 

: দাতের ব্যথা শুরু হলো আবার!--ভাবছিল চ্লিশতম জন। 

: নতুন প্যান্ট কিনতে হবে অচিরেই । এই প্যান্টে 


টি র্‌ চে কবে নং ভাবছিল সন্তরতম 
মেরে না দিলেই হয়!_ভাবছিল ৮ চার ফা দু বল ধার 
71 না করলেই পিন তি যা 


বিশাল এক কোরাস দল, একশ জন 
গায়ক তাতে, রাহ কঠে গাইছিল মনোহর 
এক দেশাত্মবোধক গান 
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রস মলাট || 


মুক্তিযুদ্ধের কথা উঠলেই সবার আগে মূনে পড়ে 
কতগুলো শব্দ_যেমন : হত্যা, খুন, ধর্ষণ, 
গোলাগুলি, অত্যাচার । তবে এত কিছুর পরও সে 
সময় 


বল্ল, “আমরা ভেতরে যাব |" 


মেজর জেনারেল জৈব. আমীন আহ চৌধুরী পাঠাল : না, ভেতরে ঢোকা নিষেধ । 


"আহলে সামনের দুজনকে ঢুকতে 
দেখলাম যে? 


পাঠান : ওরা তো আর আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি । 

তু্ষি জিজ্ঞেস করেছ, তাই মানা করলাম । 

জর রাত দুটোর সময় এক বাঙালি অফিসারকে ঘুম থেকে 

ডেকে এক পাকিস্তানি মেজর বলছেন, “তোমরা 'তো 

ব2৫20-হে গেছ।' বাঙালি অফিসার লাফ দিয়ে 
বসে বললেন, “কেন, কেন, কী হয়েছে? 

মেজর : ভাসানী বলেছেন, ওয়ালাইকুমআসসালাম ।' 

ওই মেজর ওয়ালাইকুম আসসালামের মানে মনে 

করেছিলেন স্বাধীনতা । 

জর এক সেনা আরেক সেনাকে জিজ্ঞেস 

করছে, 


“ভুমি কি জানো 73207০079০% কীঠ 
আগে বলো, তুমি কি লাহোর থেকে মুলতান যেতে 


পারবে? 
'হ্যা.পারব, অবশ্যই পারব ।' 
'এটাই হচ্ছে 071007805, 


ঝামেলা লাগতে এ. 


য় ঘটেছিল উল্লেখ করার মতো বেশ কিছু 
মজার ঘটনা । আর সেগুলোরই কয়েকটি 
রস+আলোকে বলেছেন বীরবিক্রম 
মেজর জেনারেল (অব.) আমীন আহাম্মদ চৌধুরী 
টে লাবনীন, পার তুমি । আমি গেলাম । 
একটা কৌতুক খুবই প্রচলিত ছিল জজ জেনারেল ওসমানীর কড়া নির্দেশ ছিল, রাত ১০টার 
সেনাদের মধ্যে। গর ক্যাম্পে ঢুকতে পাসওয়ার্ড লাগবে (ভয়েস 
সেনাদের হতাকর্তারা গাসওয়ার্ড)। সে সময় একদিন ওসমানীর বেশ 
একত্রিত হলে প্রায়ই নাকি এ কয়েকজন অধীনস্ত সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট লুকিয়ে 
নিয়ে হাসাহাসি করতেন। গিয়েছিলেন সিনেমা দেখতে, স্বভাবতই ফিরতে রাত 
কৌতুকটি ছিল এ রকম_ভেতরে হয়েছিল! এত রাতে গার্ড তাদের ক্যাম্পে ঢুকতে দিচ্ছিল 
মিটিং চলছে, বাইরে পাহারায় না। গার্ড তাদের যা-ই জিজ্ঞেস করে, তারা কোনো উত্তর 
রয়েছেন দুই পাঠান । তো দিতে না। কারণ এরই মধ্যে সিনেমার 


আনন্দে সুবাই পাসওয়ার্ড ভলে গেছেন। শেষমেশ 


তখন্‌ আড়াইট্রা। 

জ মিত্র বাহিনীর যৌথ ট্রেনিং চলছে। ট্রেনিংয়ের সময় 
বাঙালিরা পাথরওয়ালা ভাত £খতে পারত না। এটা 
দেখে এক ইন্ডিয়ান সেনা বলছিলেন_- 
-তোমরা তাহলে কী খাও? 

মুক্তিযোদ্ধা : আমরা আমাদের দেশে বাসমতি চালের 
ভাত খাই। 

'আয় হায়! তাহলে তোমরা যুদ্ধ করছ কেন? আমরা তো 
এই পাথরওয়ালা ভাত খেয়েও চুপচাপ আছি।" 

জজ এবার শোনাৰ এক কিশোর মুক্তিযোদ্ধার কথা । 
ছেলেটার বয়স ছিল ১৩ কি ১৪ বছর। তো সেই ছেলেটা 
যুদ্ধের ময়দানে একদিন এক ঘটনা ঘটিয়ে 
ফেলল । তুমুল যুদ্ধ চলছে! বাহিনী পরাস্ত। 
বেঁচে আছে মাত্র দুজন মিলিটারি । তাদের মধ্যে একজন 
ভয়াবহ গুলিবিদ্ধ, বড়জোড় আর আধঘন্টা বাচতে পারে। 
অন্যজনের এক পা গুলিতে বাজরা । এমন সময় 
দাড়িয়ে রাইফেল তাক করে দাড়ানো সেই ১৩-১৪ 
বছরের ছেলেটি। কী অদ্ভুত, সে গুলি করছে না!। ট্রিগারে 
তার আঙুল শক্ত করে চেপে ধরা, কিন্ত সে গুলি করছে 
না। বিস্মিত, কোথায় গেল ছেলেটার রাগ । এটা 
সেই ছেলে তো, যে_কি না তার পুরো পরিবারের 
একমাত্র জীবিত ব্যক্তি। যে কিনা সব পাকিস্তানিকে 
একাই মেরে ফেলবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ৷ যে কিনা 
আজকেও সবার সামনে থেকেই ফাইট করছিল। নাহ্‌ 
কিছুই মিলছে না। এদিকে পায়ে গুলি লাগা আর্িটি ধীরে 
খবরে ক্রল করে এগিয়ে যায় মুগূর্য কাছে। 
রীতিমতো আরেকটা যুদ্ধ করে বহু কষ্ট করে কাধে তুলে 
নেয় তাকে। তার মনেও ঝড় চল্ছে। যেকোনো মুহূতে 
গুলি করে দিতে পারে এ বাচ্চা 


নাচতে দিয়ো। দেখব তখন কেমন 
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যদি সে গুলি না করে, তাহলে 
হয়তো এ যাত্রায় সে বেচে যাবে। 
মবাইকে হতবাক করে, যতক্ষণ না 
কাধে করে হেচড়াতে হেচড়াতে 
চোখের আড়াল হলো, ততক্ষণ 
কিন্তু কোনো নড়াচড়া বা গুলি করল 
না। স্বভাবতই এমন ঘটনার পর 
সবাই তাকে গুলি না ছোড়ার কারণ 
জানতে চাইল। 

উত্তর এল, 'কইতারি না কেন গুলি 
করি নাই।' 

যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর বিপক্ষে 
লড়াই করা এক্‌ অকুতোভয় যোদ্ধার 
মুখ থেকে কথাটা শুনতে সবার 
সেদিন কষ্টই হয়েছিল | 


সুন্নি অনুলিখন : কামরুল হাসান 


ক্যাটাগরি : শ্রেষ্ঠ সংলাপ এটা কোনো ক্যাটাগরি : সাউন্ড এডিটিং 
নাম : সাহারা খাতুন ব্যাপার না সংসদের ব্যাপক শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের আপ্রাণ চেষ্টা করার জন্য] 


নাম : আবদুল হামিদ খান 


্ 


ক্যাটাগরি : শ্রেষ্ঠ এডিটিং 
[বিভিন্ন নাম কৃতিত্বের সঙ্গে এডিট করার জন্য] 
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ 


বাংলাদেশে অস্কার দেওয়া হলে নির্দিষ্ট কিছু 
ক্যাটাগরিতে কে পুরস্কার পেতেন তাই তুলে 
ধরেছে রস+আলো । কার্টুন : সাদাত 


২০। রস+আলো: ২২ মার্চ ২০১০ 


ডাকযোগে পাওয়া 


'মমডের ছল দমগদক ছাড় বাকি সবাই দাী 
রূস+আলোর ১০৪তম 
অথ্থ্যায় আমি একটা 
ইন ল 
চেয়ে আপনাকে 
লিখলাম । আর আপনি 

কিতা বাত নাতে 
ওর ভাঙ 
পাজি নী 1 নি 7 আছে। বি.স., আপনার কথায় 
বর্তমানে বাংলাদেশে সবচেয়ে | যা চাইলেও ধরা যায় না, শোক প্রকাশ । 
| সার | এববরনিন | [না 
| চক্রবর্তী ; মো. জিম্ুর রহমান 1 করজেনা উদ্দীন 
দুর্গাবাড়ি, সেনবাগ, নোয়াখালী | নাজমখান, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম লোক প্রশাসন, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় । 
নল পদ | 
জিনিসে লু আছেন? উত্তর দেওয়ার 
নেড়া বেলতলায় এরপর কবে | কোন জিনিস দিতে টাকা লাগে প্রয়োজন নেই। 
বাবে? | নাঃ জল 
নিগার আশরাফুল আলম 555 
দেখলাম, আপনি 
সাটুরিয়া, গঞ্জ ) আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ সুই শরীরে ইহলোক আগ করেছেন 
আবার যখন নতুন ঢুল গজাবে। | অন্যের দেওয়া উপহার । 87 
্ 7 1 সত্যি নাকি মিথ্যা বুঝতে পারছি না। 
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় | আগ্নেয়গিরি কী জিনিস? ] জবা ভে ওত, সনির 
হও । এই বাক্যটির বিপক্ষের ্বপ্টি সম্পর্ণ মিথ্যা 
উলাহরণ কী?  সিনথিযা ১০০১১ 
শামীম আজাদ | লালমাট্যা, ঢাকা দারিতে বসানো হয় না। আপনার চিঠি 
আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ | মাথা গরম একটা জিনিস, যার রসে মে 
বাংলাদেশের রাজনীতি। | মাঝে 1008879 দাদ, জরুণর একট 
] - কাজে হঠাৎ করেই চাদে 
কলমের দাগ মোছে না, কিন্ত পেনসিলের দাগ 
| মুছে যায় কেন? 
হিউদ্দিন আদি 7 
দারুন নাজাত মাদ্রাসা, চিটাগং রোড, ঢাকা । রোল নুনবোক্লা 
| পরতে দর জোন জাগা নেই বলে সিন 
| অভিনন্দন আদিল। আপনি পাচ্ছেন ১০০ টাকার প্রাইজবন্ভ র মতো। সনির 
০ - নোয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ । 
'সবজান্তকে প্রশ্ন পাঠাতে পোষ্টকার্ডের ওপর জজ আপনি তো রস+আলো নিজে 
লিখুন-_-সবজান্তা সমীপেধু, রস+আলো, প্রথম পড়তে পারেন না। পড়ে শোনানোর 
] আলো, সিএ ভবন, ১০০ নজরুল ইসলাম জন্য নিশ্চয়ই কাউকে লাগবে । 
এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । আমাকেও নিয়ে যান। 
ক্রিকেট মানে বিঁঝি পরি তীলে 
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